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চাঁদপুর ১৫০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

            ২০০১ সালের ১০ই এপ্রিল একনেক বৈঠকে আমরা এই প্রকল্পটির অনুমোদন দিয়েছিলাম। তারপর জোট সরকারের ৫ বছর গেছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ২ বছর গেছে, কিন্তু এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মাণের কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। অনেক দেরিতে হলেও শেষ পর্যন্ত চাঁদপুরে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মিত হতে যাচ্ছে। 
শুধু এই প্রকল্পই না, সিরাজগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট, মেঘনাঘাট-২ এর ৪৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ আরও অনেক প্রকল্প বাস্তবায়নে তারা কোন উদ্যোগ নেয়নি। অথচ এসব প্রকল্প আমরা প্রস্ত্তত করে রেখে গিয়েছিলাম। শুধু প্রয়োজন ছিল কার্যাদেশ দেওয়ার। কিন্তু তারা তা দেয়নি। 
বর্তমানে বিদ্যুতের চাহিদা কমবেশি ৫৫০০ মেগাওয়াট। উৎপাদন হয় ৪০০০ মেগাওয়াট। আমাদের ঘাটতি ১৫০০ মেগাওয়াট। পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর কাজ শেষ করলে আমরা ১০০০/১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পেতাম। আজকে তাহলে এই লোডশেডিং-এর কবলে পড়তে হ'ত না। 
আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর ৭০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যোগ হয়েছে। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে বর্তমান বিদ্যুৎ সঙ্কট যথাসম্ভব কমিয়ে আনার জন্য ১০০০ মেগাওয়াট রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী জুলাইয়ের মধ্যে ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আমরা ইতোমধ্যেই একটি বিদেশি কোম্পানির সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। 

সুধিবৃন্দ, 

প্রতিনিয়ত আমাদের বিদ্যুতের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। আগে থেকেই বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনায় পিছিয়ে থাকায় আমরা এখন একটি কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। আমরা বিদ্যুৎ খাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। 
            ১৯৯৬ সালে আমরা যখন সরকার গঠন করি তখন বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৬০০ মেগাওয়াট। আমাদের মেয়াদকাল শেষ করার সময় আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ৪৩০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করেছিলাম। ৫০০০ মেগাওয়াট উৎপাদনের ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। 

            আওয়ামী লীগ সরকারই প্রথম বেসরকারিখাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের নীতিমালা প্রণয়ন করেছিল। সরকারি, বেসরকারি উভয় খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আমরা দেশী বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলাম। বিদ্যুতের সিস্টেম লস ক্রমাগত কমে আসছিল, বাড়ছিল রাজস্ব আয়। বিদ্যুৎ খাতের অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমরা শৃঙ্খলা নিশ্চিত করেছিলাম। 
            বিদ্যুৎ ঘাটতি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আমরা নতুন পরিকল্পনার আওতায় ২০১৫ সালের মধ্যে ৯৪২৬ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। এ পরিকল্পনার আওতায় ২০১০ সালের মধ্যে ৭৯২, ২০১১ সালে ৯২০, ২০১২ সালে ১৩৬৯, ২০১৩ সালে ১৯৭৫, ২০১৪ সালে ১৭৭০, এবং ২০১৫ সালে ২৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন আছে। পাশাপাশি আমরা সৌর বিদ্যুৎ ও বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগ নিয়েছি। 
            বর্তমানে জ্বালানি বহুমুখীকরণের বিষয়টি আমরা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছি। বর্তমান সরকার পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করার পাশাপাশি নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়েছে। 
এখনই ব্যবহার উপযোগী পর্যাপ্ত গ্যাস না থাকায় একদিকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, পাশাপাশি শিল্প, বাণিজ্য এবং বাড়িঘরে পর্যাপ্ত গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না। জোট সরকার বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধিতে যেমন কোন পদক্ষেপ নেয়নি, তেমনি গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নতুন রিগ ক্রয়, কোন গ্যাস অনুসন্ধান, কুপখনন, উৎপাদন বৃদ্ধি এ সকল বিষয়েও কোন পদক্ষেপ নেয়নি। 
তাই জরুরিভিত্তিতে বিদ্যুৎ আমদানির পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি। ভারত, নেপাল, ভূটান ও মায়ানমার থেকে বিদ্যুৎ আমদানির সম্ভাব্য উপায় উদ্ভাবনের লক্ষ্যে কাজ চলছে। আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্তিতে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বিদ্যুৎ বিনিময় কার্যক্রম আমরা খতিয়ে দেখছি। এ আলোকে ভারত-বাংলাদেশ বিদ্যুৎ বিনিময় কার্যক্রম নিয়ে দু'দেশের কারিগরী প্রতিনিধিদল কাজ করে যাচ্ছে। 
ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুর হতে বাংলাদেশের ভেড়ামারা পর্যন্ত সঞ্চালন লাইন এবং ভেড়ামারায় উপকেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিনিময় কাজের সূচনা করা হয়েছে। আশা করি ২০১২ সালের মধ্যে আমরা ভারত থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আনতে সক্ষম হব।  
সুধিবৃন্দ, 

            আপনারা জানেন এখনও দেশের মোট ৫৩ শতাংশ জনগোষ্ঠী বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আসেনি। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় অনেক কম। প্রতি বছর বিদ্যুৎ চাহিদা প্রায় ৭-৮% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত বছরগুলোতে চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি না করায় আজ বিদ্যুতের পুঞ্জিভূত ঘাটতি আমাদের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। বিদ্যুতের এই ঘাটতির কারণে লোডশেডিং এর ব্যাপকতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিরাজমান পরিস্থিতিতে লোডশেডিং এর মাত্রা অদূর ভবিষ্যতে কমিয়ে আনার ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আপনারা জেনে খুশী হবেন এবার ১লা বৈশাখে আমরা রেকর্ড ৪৬০৬ মেগাওয়াট উৎপাদন করেছি। 
            ২০০৯ সালে যখন আমরা দায়িত্ব নেই, তখন বিদ্যুৎসহ সব খাতেই ছিল অব্যবস্থা আর বিশৃঙ্খলা। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাসের অভাব-এসব সমস্যা নিয়েই আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল। কিন্তু আমরা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম দ্রুত কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি। কৃষিকার্ড চালু করেছি। শুরু হয়েছে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি। কিন্তু বিদ্যুৎ ও গ্যাসের সমস্যা খুব দ্রুত সমাধান করা সম্ভব হয় না। বিগত সরকারের অপকর্ম ও দুর্নীতির কারণে সৃষ্ট বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধান করতে আমাদের আরও কিছুদিন সময় প্রয়োজন। আশা করি সচেতন জনগণ বাস্তব অবস্থা উপলদ্ধি করে সে সময় আমাদের দেবেন। 
            আপনারা জানেন, খাদ্যনিরাপত্তাকে আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছি। তাই বোরো মৌসুমে কৃষির ফলন নিশ্চিত করতে আমরা সেচ কাজে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করার ব্যবস্থা নিয়েছি। গত বছরও সেচ পাম্পে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করে আমরা বাম্পার ফলন নিশ্চিত করেছিলাম। কৃষির সেচ যন্ত্রে বিদ্যুৎ সররাহ করতে গিয়ে শহরাঞ্চলের মানুষকে একটু বেশী লোডশেডিং এর বিড়ম্বনা পোহাতে হচ্ছে। 
কিন্তু কৃষি হচ্ছে আমাদের প্রাণ-শক্তি। কৃষির স্বার্থে কিছুদিন ত্যাগ স্বীকারের জন্য আমি নাগরিক সমাজের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ রাখছি। 
            আমরা এখন বিদ্যুৎ উৎপাদন করি ৪০০০ হাজার মেগাওয়াট। উৎপাদন আরও ৯ হাজার মেগাওয়াট বাড়ানোর যে উদ্যোগ আমরা নিয়েছি তা বাস্তবায়ন করতে বিদ্যুৎ খাতের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের অধিক পরিমাণ পরিশ্রম করতে হবে। তাই বিদ্যুৎ খাতের অফিস শনিবার খোলা রাখার নির্দেশ দিয়েছি। দেশের বৃহৎ এই সমস্যা সমাধানে আমি আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি। 
            ২০২০ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা কাজ করে চলেছি। তবে বর্তমান বিদ্যুৎ সঙ্কট মোকাবিলায় জনগণের সহযোগিতা প্রয়োজন। জনগণের কাছে আমার আবেদন, আমরা যেন বিদ্যুৎ অপচয় না করি এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হই। 
            বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন, কয়লা উত্তোলন এ সকলই সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। এর প্রতিটি উদ্যোগে ২ থেকে ৪ বছর সময় লাগে। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে ৭/৮ বছর সময় লাগে। কাজেই রাতারাতি এ সকল সমস্যা সমাধান করা যাবে না। আমাদের সরকার এ সকল সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি আপনাদের সকলের সহযোগিতা চাই। 
আজেকে এখানে যে ১৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মিত হতে যাচ্ছে এটি চাঁদপুরসহ দেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা স্থানীয়ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে মেটানোসহ সার্বিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাবে। 
            আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যথাসময়ে এ কেন্দ্রটি নির্মাণের নির্দেশ দিচ্ছি। সবাইকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ । 
খোদা হাফেজ 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
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